
 
১. বাক্য কাকে বলে? 
 
যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি মনের কোনো ভাব সমূ্পর্ণরূপে প্রকাশ করে, তাকে বাক্য বলে। 
 
উদাহরণ: 
 
রাহুল প্রতিদিন সু্কলে যায়। 
 
আজ খুব বষৃ্টি হচ্ছে। 
 
তুমি কি বইটি পড়েছ? 
 
 
 
--- 
 
২. অর্থগত দিক থেকে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ 
 
অর্থ বা ভাব প্রকাশের বৈশিষ্ট্য অনযুায়ী বাংলা বাক্য প্রধানত ৬ প্রকার— 
 
1. নির্দেশক বাক্য 
 
 
2. প্রশ্নবোধক বাক্য 
 
 
3. অনজু্ঞাসূচক বাক্য 
 
 
4. প্রার্থনাসূচক বাক্য 
 
 
5. বিস্ময়সূচক বাক্য 
 
 
6. ইচ্ছাসূচক বাক্য 
 
 
 
 
--- 
 
৩. নির্দেশক বাক্য 



 
যে বাক্যে কোনো ঘটনা, তথ্য, বক্তব্য বা বিবতৃি প্রকাশ পায়, তাকে নির্দেশক বাক্য বলে। 
 
উদাহরণ: 
 
রবি প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যায়। 
 
আজ আকাশ মেঘলা। 
 
কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী। 
 
 
বৈশিষ্ট্য: 
 
সাধারণত বাক্যের শেষে দাঁড়ি (।) থাকে। 
 
ইতিবাচক ও নেতিবাচক নির্দেশক বাক্য 
 
ইতিবাচক: 
 
> রাহুল আজ সু্কলে গেছে। 
 
 
 
নেতিবাচক: 
 
> রাহুল আজ সু্কলে যায়নি। 
 
 
 
 
--- 
 
৪. প্রশ্নবোধক বাক্য 
 
যে বাক্যের মাধ্যমে কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা প্রকাশ করা হয়, তাকে প্রশ্নবোধক বাক্য বলে। 
 
উদাহরণ: 
 
তুমি কোথায় যাচ্ছ? 
 
তোমার নাম কী? 
 
তুমি কি আজ সু্কলে যাবে? 



 
 
চেনার উপায়: 
 
বাক্যের শেষে সাধারণত প্রশ্নচিহ্ন (?) থাকে। 
 
প্রশ্নবোধক শব্দ: 
 
কে, কী, কোথায়, কখন, কেন, কেমন, কত, কোন ইত্যাদি। 
 
 
--- 
 
৫. অনজু্ঞাসূচক বাক্য 
 
যে বাক্যে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ বা অনরুোধ প্রকাশ পায়, তাকে অনজু্ঞাসূচক বাক্য বলে। 
 
আদেশ 
 
> দরজাটি বন্ধ করো। 
 
 
 
নিষেধ 
 
> এখানে দাঁড়িয়ো না। 
 
 
 
উপদেশ 
 
> নিয়মিত পড়াশোনা করো। 
 
 
 
অনরুোধ 
 
> দয়া করে আমাকে বইটি দাও। 
 
 
 
 
--- 
 



৬. প্রার্থনাসূচক বাক্য 
 
যে বাক্যে প্রার্থনা, আশীর্বাদ বা মঙ্গলকামনা প্রকাশ পায়, তাকে প্রার্থনাসূচক বাক্য বলে। 
 
উদাহরণ: 
 
ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। 
 
তুমি সুখী হও। 
 
ভগবান আমাদের রক্ষা করুন। 
 
 
 
--- 
 
৭. বিস্ময়সূচক বাক্য 
 
যে বাক্যের মাধ্যমে বিস্ময়, আনন্দ, দঃুখ, ভয়, ঘৃণা, হতাশা ইত্যাদি তীব্র অনভূুতি প্রকাশ পায়, তাকে বিস্ময়সূচক বাক্য 
বলে। 
 
উদাহরণ: 
 
কী সুন্দর ফুল! 
 
আহা! কী অপূর্ব দশৃ্য! 
 
হায়! কী দরু্ভ াগ্য! 
 
বাহ! তুমি খুব ভালো করেছ! 
 
 
চিহ্ন: 
 
সাধারণত বিস্ময়চিহ্ন (!) ব্যবহৃত হয়। 
 
 
--- 
 
৮. ইচ্ছাসূচক বাক্য 
 
যে বাক্যে ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা বা অভিলাষ প্রকাশ পায়, তাকে ইচ্ছাসূচক বাক্য বলে। 
 
উদাহরণ: 



 
যদি একবার পাহাড়ে যেতে পারতাম! 
 
আহা, যদি আবার সেই দিনগুলো ফিরে আসত! 
 
আমার যেন পরীক্ষায় ভালো ফল হয়। 
 
 
 
--- 
 
--- 
 
বাক্য রূপান্তর 
 
এক ধরনের বাক্যকে তার মলূ অর্থ বা ভাব অকু্ষণ্ণ রেখে অন্য ধরনের বাক্যে পরিবর্ত ন করাকে বাক্য রূপান্তর বলে। 
 
গুরুত্বপূর্ণ কথা 
 
বাক্য রূপান্তরের সময়— 
 
মলূ বক্তব্যের অর্থ যতটা সম্ভব অপরিবর্তি ত রাখতে হবে। 
 
প্রয়োজন অনযুায়ী ক্রিয়া ও শব্দের পরিবর্ত ন করতে হবে। 
 
বাক্যের শেষে উপযুক্ত যতিচিহ্ন দিতে হবে। 
 
প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক, অনজু্ঞাসূচক ইত্যাদি বাক্যের ক্ষেত্রে ভাবের পরিবর্ত ন না ঘটানো গুরুত্বপূর্ণ। 
 
 
 
--- 
 
১০. নির্দেশক → প্রশ্নবোধক 
 
নির্দেশক বাক্যে কোনো বক্তব্য থাকলে তাকে প্রশ্নের আকারে প্রকাশ করা যায়। 
 
নিয়ম 
 
নির্দেশক বক্তব্য → প্রশ্নবোধক প্রশ্ন 
 
উদাহরণ ১ 
 
নির্দেশক: 



 
> তুমি আজ সু্কলে যাবে। 
 
 
 
প্রশ্নবোধক: 
 
> তুমি কি আজ সু্কলে যাবে? 
 
 
 
উদাহরণ ২ 
 
নির্দেশক: 
 
> রাহুল এই কাজটি করেছে। 
 
 
 
প্রশ্নবোধক: 
 
> রাহুল কি এই কাজটি করেছে? 
 
 
 
 
--- 
 
১১. প্রশ্নবোধক → নির্দেশক 
 
প্রশ্নের পরিবর্তে  একই বিষয়কে বিবতৃির আকারে প্রকাশ করতে হবে। 
 
উদাহরণ: 
 
প্রশ্নবোধক: 
 
> সে কি আজ আসবে? 
 
 
 
নির্দেশক: 
 
> সে আজ আসবে। 
 



 
 
আরও একটি— 
 
প্রশ্নবোধক: 
 
> কে না নিজের দেশকে ভালোবাসে? 
 
 
 
নির্দেশক: 
 
> প্রত্যেকেই নিজের দেশকে ভালোবাসে। 
 
 
 
> এখানে প্রশ্নের আড়ালে থাকা মলূ বক্তব্যটি বঝুতে হবে। 
 
 
 
 
--- 
 
১২. নির্দেশক → অনজু্ঞাসূচক 
 
কোনো কাজ করার বক্তব্যকে আদেশ, উপদেশ বা অনরুোধের রূপ দেওয়া যায়। 
 
উদাহরণ: 
 
নির্দেশক: 
 
> তোমার নিয়মিত পড়াশোনা করা উচিত। 
 
 
 
অনজু্ঞাসূচক: 
 
> নিয়মিত পড়াশোনা করো। 
 
 
 
আরও উদাহরণ: 
 
নির্দেশক: 



 
> তোমার সময় নষ্ট করা উচিত নয়। 
 
 
 
অনজু্ঞাসূচক: 
 
> সময় নষ্ট কোরো না। 
 
 
 
 
--- 
 
১৩. অনজু্ঞাসূচক → নির্দেশক 
 
আদেশ বা উপদেশকে সাধারণ বক্তব্যে পরিবর্ত ন করতে হবে। 
 
উদাহরণ: 
 
অনজু্ঞাসূচক: 
 
> মন দিয়ে পড়াশোনা করো। 
 
 
 
নির্দেশক: 
 
> তোমার মন দিয়ে পড়াশোনা করা উচিত। 
 
 
 
অনজু্ঞাসূচক: 
 
> মিথ্যা কথা বলো না। 
 
 
 
নির্দেশক: 
 
> মিথ্যা কথা বলা উচিত নয়। 
 
 
 



 
--- 
 
১৪. নির্দেশক → বিস্ময়সূচক 
 
কোনো সাধারণ বক্তব্যের মধ্যে যদি আনন্দ, বিস্ময়, দঃুখ বা তীব্র অনভূুতি প্রকাশ করা হয়, তবে তাকে বিস্ময়সূচক 
বাক্যে রূপান্তর করা যায়। 
 
উদাহরণ: 
 
নির্দেশক: 
 
> ফুলটি খুব সুন্দর। 
 
 
 
বিস্ময়সূচক: 
 
> কী সুন্দর ফুল! 
 
 
 
নির্দেশক: 
 
> দশৃ্যটি খুব সুন্দর। 
 
 
 
বিস্ময়সূচক: 
 
> আহা! কী সুন্দর দশৃ্য! 
 
 
 
 
--- 
 
১৫. বিস্ময়সূচক → নির্দেশক 
 
বিস্ময় প্রকাশ না করে সাধারণ বক্তব্যে প্রকাশ করতে হবে। 
 
উদাহরণ: 
 
বিস্ময়সূচক: 



 
> কী সুন্দর ফুল! 
 
 
 
নির্দেশক: 
 
> ফুলটি খুব সুন্দর। 
 
 
 
বিস্ময়সূচক: 
 
> আহা! কী চমৎকার দশৃ্য! 
 
 
 
নির্দেশক: 
 
> দশৃ্যটি খুব চমৎকার। 
 
 
 
 
--- 
 
১৬. নির্দেশক → প্রার্থনাসূচক 
 
কোনো শুভকামনা বা মঙ্গলকামনাকে প্রার্থনার আকারে প্রকাশ করা যায়। 
 
উদাহরণ: 
 
নির্দেশক: 
 
> তুমি জীবনে সুখী হবে। 
 
 
 
প্রার্থনাসূচক: 
 
> তুমি জীবনে সুখী হও। 
 
 
 



নির্দেশক: 
 
> ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করবেন। 
 
 
 
প্রার্থনাসূচক: 
 
> ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। 
 
 
 
 
--- 
 
১৭. নির্দেশক → ইচ্ছাসূচক 
 
কোনো আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছাকে প্রকাশ করতে সাধারণ বক্তব্যের পরিবর্তে  ইচ্ছাসূচক রূপ ব্যবহার করা যায়। 
 
উদাহরণ: 
 
নির্দেশক: 
 
> আমি যদি আবার ছোট হতে পারি, খুব ভালো হয়। 
 
 
 
ইচ্ছাসূচক: 
 
> আহা, যদি আবার ছোট হতে পারতাম! 
 
 
 
 
--- 
 
 
 
📝 WORKSHEET 
 
বাংলা বাক্যের অর্থগত শ্রেণিবিভাগ ও বাক্য রূপান্তর 
 
পূর্ণমান: ৩০ 
 



A. সঠিক উত্তরটি বেছে নাও। 
 
১০ × ১ = ১০ 
 
১. ‘তুমি কোথায় যাচ্ছ?’— বাক্যটি কী ধরনের? 
ক) নির্দেশক 
খ) প্রশ্নবোধক 
গ) অনজু্ঞাসূচক 
ঘ) বিস্ময়সূচক 
 
২. ‘দরজাটি বন্ধ করো।’— বাক্যটি কী ধরনের? 
ক) নির্দেশক 
খ) প্রার্থনাসূচক 
গ) অনজু্ঞাসূচক 
ঘ) ইচ্ছাসূচক 
 
৩. ‘আহা! কী সুন্দর ফুল!’— বাক্যটি কী ধরনের? 
ক) প্রশ্নবোধক 
খ) বিস্ময়সূচক 
গ) নির্দেশক 
ঘ) শর্ত সাপেক্ষ 
 
৪. ‘ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।’— বাক্যটি কী ধরনের? 
ক) প্রার্থনাসূচক 
খ) প্রশ্নবোধক 
গ) নির্দেশক 
ঘ) ইচ্ছাসূচক 
 
৫. ‘যদি বষৃ্টি হয়, তবে আমরা যাব না।’— বাক্যটি কী ধরনের? 
ক) নির্দেশক 
খ) বিস্ময়সূচক 
গ) শর্ত সাপেক্ষ 
ঘ) অনজু্ঞাসূচক 
 
৬. ‘আহা, যদি আবার সেই দিন ফিরে আসত!’— বাক্যটি কী ধরনের? 
ক) ইচ্ছাসূচক 
খ) প্রশ্নবোধক 
গ) নির্দেশক 
ঘ) অনজু্ঞাসূচক 
 
৭. ‘মিথ্যা কথা বলো না।’— বাক্যটি কী ধরনের? 
ক) নির্দেশক 
খ) অনজু্ঞাসূচক 
গ) প্রশ্নবোধক 



ঘ) প্রার্থনাসূচক 
 
৮. ‘রাহুল প্রতিদিন বই পড়ে।’— বাক্যটি কী ধরনের? 
ক) নির্দেশক 
খ) ইচ্ছাসূচক 
গ) প্রশ্নবোধক 
ঘ) বিস্ময়সূচক 
 
৯. ‘তুমি কি কাজটি শেষ করেছ?’— বাক্যের শেষে কোন চিহ্ন বসেছে? 
ক) দাঁড়ি 
খ) কমা 
গ) প্রশ্নচিহ্ন 
ঘ) বিস্ময়চিহ্ন 
 
১০. ‘কী সুন্দর তোমার ছবি!’— বাক্যটি কী ধরনের? 
ক) নির্দেশক 
খ) প্রশ্নবোধক 
গ) বিস্ময়সূচক 
ঘ) শর্ত সাপেক্ষ 
 
 
--- 
 
B. বাক্যগুলির শ্রেণি নির্ণয় করো। 
 
৫ × ১ = ৫ 
 
১. তুমি আগামীকাল আমার বাড়িতে এসো। 
২. আজ আকাশ পরিষ্কার। 
৩. তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে? 
৪. তোমার নিয়মিত ব্যায়াম করা উচিত। 
৫. আহা! কী মনোরম দশৃ্য! 
 
 
--- 
 
C. নির্দেশ অনযুায়ী বাক্য রূপান্তর করো। 
 
৫ × ২ = ১০ 
 
১. নির্দেশক → প্রশ্নবোধক 
তুমি আজ বিদ্যালয়ে যাবে। 
 
২. নির্দেশক → অনজু্ঞাসূচক 



তোমার নিয়মিত ব্যায়াম করা উচিত। 
 
৩. নির্দেশক → বিস্ময়সূচক 
ফুলটি খুব সুন্দর। 
 
৪. নির্দেশক → প্রার্থনাসূচক 
ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করবেন। 
 
৫. প্রশ্নবোধক → নির্দেশক 
কে নিজের দেশকে ভালোবাসে না? 
 
 
--- 
 
 
 
--- 
 
✅ উত্তরমালা 
 
A. MCQ 
 
১. খ 
২. গ 
৩. খ 
৪. ক 
৫. গ 
৬. ক 
৭. খ 
৮. ক 
৯. গ 
১০. গ 
 
B. শ্রেণি নির্ণয় 
 
১. অনজু্ঞাসূচক 
২. নির্দেশক 
৩. প্রশ্নবোধক 
৪. নির্দেশক 
৫. বিস্ময়সূচক 
 
C. রূপান্তরের সম্ভাব্য উত্তর 
 
১. তুমি কি আজ বিদ্যালয়ে যাবে? 



 
২. নিয়মিত ব্যায়াম করো। 
 
৩. কী সুন্দর ফুল! 
 
৪. ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। 
 
৫. প্রত্যেকেই নিজের দেশকে ভালোবাসে। 
 


